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২৮েশ  সফর  নবীজীর  আহেল  বাইেতর  ইমাম  হযরত  হাসান  মুজতাবা  (আ.)এর  শাহাদাতবার্িষকী।  ৫০  িহজিরর  এই  িদেন  ইমাম
হাসান মুজতাবা (আ)  েখাদার িদদাের চেল যান আর সমগ্র মুসিলম িবশ্ব ইমামেক হারােনার ব্যথায় েশাকািভভূত হেয়
পেড়।  নবীজীেক  েরসালােতর  েয  মহান  দািয়ত্ব  িদেয়  আল্লাহ  পৃিথবীেত  পািঠেয়িছেলন,  নবীজীর  অবর্তমােন  েসই  মহান
দািয়ত্ব  পালেনর  ধারাবািহকতায়  তাঁর  আহেল  বাইত  ব্যাপক  েচষ্টা-প্রেচষ্টা  চালান।  নবীজীর  িচন্তার  েসই  গভীর
জ্ঞােনর আেলা িদেয় তাঁরা মুসিলম উম্মাহর সামািজক-সাংস্কৃিতক িচন্তা-েচতনায়ও ব্যাপক প্রভাব েফেলন। আমরা
যিদ  একবার  নবীজীর  আহেল  বাইেতর  জীবেনিতহাস  পর্যােলাচনা  কির,  তাহেল  েদখেত  পােবা  ইসলােমর  েমৗিলক  িভত্িতেক

সংরক্ষণ করার ক্েষত্ের তাঁরা মূল্যবান অবদান েরেখ েগেছন।

তাঁরা সবসময় কােয়িম স্বার্থবাদীেদর জুলুম-িনর্যাতেনর িবরুদ্েধ রুেখ দাঁিড়েয়েছন যােত ইসলােমর মহান স্বরূপ
সর্বদা  অটুট  থােক।  ইমাম  হাসান  মুজতাবা  (আ)  নবীজীর  আহেল  বাইেতর  একজন  ইমাম  িযিন  তাঁর  প্রায়  ১০  বছেরর
ইমামিতকােল  সবসময়  ইসলােমর  প্রচার-প্রসাের  আপ্রাণ  েচষ্টা  কেরেছন।  মহান  এই  ইমােমর  েবদনাঘন

শাহাদাতবার্িষকীেত  তাই  আপনােদর  জানাচ্িছ  আন্তিরক  েশাক  ও  সমেবদনা।

যারা হাসান ও হুসাইনেক ভালবাসেব তারা আমােকই ভালবাসেলা,আর যারা এ দুজেনর সােথ শত্রুতা�রাসূল ( সা ) বেলেছন, 
করেব তারা আমােকই তােদর শত্রু িহেসেব গণ্য করেলা।' এই হাসান-েহাসাইনেক রাসূল এেতা েবিশ আদর করেতন এইজন্েয
েয, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই দুইজনেক েবেহশেত যুবকেদর েনতা বেল অিভিহত কেরেছন। এছাড়া তাঁরা িছেলন িনষ্পাপ
চিরত্েরর অিধকারী। আটােশ সফর তািরেখ হযরত ইমাম হাসান (আ) এর শাহাদাত বার্িষকী। েতা রাসূেলর হাদীস অনুযায়ী
এই ইমােমর প্রিত ভােলাবাসা ও শ্রদ্ধা িনেবদন স্বয়ং নবীজীর প্রিত ভােলাবাসা ও সম্মান প্রদর্শেনরই শািমল।
তাই  আমরা  ইমাম  হাসান  মুজতবা  (আ)  এর  শাহাদাত  বার্িষকীেত  তাঁির  জীবেনিতহাস  িনেয়  আেলাচনা  করার  মধ্য  িদেয়
ইিতহােসর  এই  দুই  মহান  ব্যক্িতত্েবর  প্রিত  আমােদর  আন্তিরক  শ্রদ্ধা  ও  ভােলাবাসা  প্রদর্শন  করার  েচষ্টা



করেবা।

হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.) িছেলন দ্িবতীয় ইমাম । িতিন আিমরুল মু’িমনীন হযরত ইমাম আলী (আ.) এবং নবীকন্যা
হযরত ফািতমা (আ.)-এর প্রথম সন্তান এবং তৃতীয় ইমাম হযরত হুসাইন (আ.) এর ভাই িছেলন । মহানবী (সা.) অসংখ্যবার
বেলেছন : হাসান ও হুসাইন আমারই সন্তান । এমনিক হযরত ইমাম আলী (আ.) তার সকল সন্তানেদর প্রিত লক্ষ্য কের একই
কথার  পুনারুক্িত  কেরিছেলন  ।  িতিন  বেলেছনঃ  েতামরা  আমার  সন্তান  এবং  হাসান  ও  হুসাইন  আল্লাহর  নবীর  সন্তান
।[‘মানািকেব ইবেন শাহের আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ২১ েথেক ২৫ নং পৃষ্ঠা । ‘যাখাইরূল উকবা’ ৬৫ ও ১২১ নং পৃষ্ঠা ।] হযরত
ইমাম হাসান (আ.) িহজরী ৩য় সেন মদীনায় জন্মগ্রহণ কেরন । িতিন প্রায় সাত বছেররও িকছু েবশী সময় মহানবী (সা.)-এর
সাহচর্য  লাভ  করেত  সক্ষম  হন  ।  িতিন  িবশ্বনবী  (সা.)-এর  মৃত্যুর  প্রায়  িতন  বা  ছয়  মাস  পর  যখন  নবীকন্যা  হযরত
ফািতমা (আ.) পরেলাক গমন কেরন, তখন িতিন তার মহান িপতা হযরত আলী (আ.)-এর সরাসির তত্ত্বাবধােন প্রিতপািলত হেত
থােকন । িপতার শাহাদেতর পর মহান আল্লাহর িনর্েদেশ এবং িপতার ‘ওিসয়াত’ অনুযায়ী িতিন ইমামেতর পেদ আসীন হন ।
অতঃপর িতিন প্রকাশ্েয েখলাফেতর পদািধকারীও হন । প্রায় ৬মাস যাবৎ িতিন খিলফা িহেসেব মুসলমানেদর রাষ্ট্িরয়
কার্যক্রম পিরচালনা কেরন । িকন্তু মুয়ািবয়া িছেলন নবীবংেশর চরম ও িচরশত্রু । ইসলামী রাষ্ট্েরর েকন্দ্রীয়
েখলাফেতর মসনদ অিধকােরর েলােভ ইিতপূর্েব বহু যুদ্েধর সূত্রপাত েস ঘিটেয় িছল (প্রথমত :  ৩য়  খিলফার রক্েতর
প্রিতেশাধ গ্রহেণর ছলনাময়ী রাজৈনিতক শ্েলাগােনর েধায়া তুেল এবং পরবর্তীেত সরাসির খিলফা হওয়ার দাবী কের) ।
তখন  ইরাক  িছল  হযরত  ইমাম  হাসান  (আ.)-এর  েখলাফেতর  রাজধানী  ।  মুয়ািবয়া  হযরত  ইমাম  হাসান  (আ.)-েক  েকন্দ্রীয়
েখলাফেতর পদ েথেক অপসারেণর লক্ষ্েয ইরাক সীমান্েত েসনাবািহনী প্েররণ কের । একইসােথ িবপুল পিরমাণ অর্েথর
ঘুষ  প্রদােনর  মাধ্যেম  েগাপেন  ইমাম  হাসান  (আ.)-এর  েসনাবািহনীর  বহু  অিফসারেক  ক্রয়  কের  ।  এমনিক  ঘুষ  ছাড়াও
অসংখ্য  প্রতারণামূলক  েলাভনীয়  প্রিতশ্রুিত  প্রদােনর  মাধ্যেম  মুয়ািবয়া,  ইমাম  হাসান  (আ.)-এর  েসনাবািহনীেক
তাঁর  িবরুদ্েধ  িবদ্েরাহ  ঘটােত  সক্ষম  হয়  ।[‘িকতাবুল  ইরশাদ’  (েশইখ  মুিফদ),  ১৭২  নং  পৃষ্ঠা  ।  ‘মানািকেব  ইবেন

[শাহের আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৩৩ নং পৃষ্ঠা । ‘ফসুলুল মুিহম্মাহ’ ১৪৪ নং পৃষ্ঠা

যার  পিরণােম  হযরত  ইমাম  হাসান  (আ.)  মুয়ািবয়ার  সােথ  সন্িধ  করেত  বাধ্য  হন  ।  উক্ত  চুক্িত  অনুসাের  হযরত  ইমাম
হাসান  (আ.)  প্রকাশ্েয  েখলাফেতর  পদত্যাগ  করেত  বাধ্য  হন  ।  চুক্িতর  শর্ত  অনুসাের  মুয়ািবয়ার  মৃত্যুর  পরপরই
হযরত  ইমাম  হাসান  (আ.)  পুনরায়  খিলফা  হেবন  এবং  েখলাফেতর  পদ  নবীবংেশর  িনকট  প্রত্যাবর্িতত  হেব  ।  আর  এই
অন্তর্বর্তী কালীন সমেয় মুয়ািবয়া শীয়ােদর েয েকান প্রকােরর রাষ্ট্িরয় িনপীড়ন েথেক িবরত থাকেব ।[‘িকতাবুল
ইরশাদ’ েশইখ মুিফদ, ১৭২ নং পৃষ্ঠা । ‘মানািকেব ইবেন শাহের আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৩৩ নং পৃষ্ঠা । ‘আল ইমামাহ্ ওয়াস
িসয়াসাহ, আবদুল্লাহ িবন মুসিলম িবন কুতাইবাহ , ১ম খণ্ড, ১৬৩ নং পৃষ্ঠা । ‘ফুসুলুল মুিহম্মাহ্’ ১৪৫ নং পৃষ্ঠা
।  ‘তাযিকরাতুল  খাওয়াস’  ১৯৭  নং  পৃষ্ঠা]  আর  এভােবই  মুয়ািবয়া  েকন্দ্রীয়  েখলাফেতর  পদ  দখল  করেত  সমর্থ  হয়  এবং
ইরােক প্রেবশ কের । িকন্তু ইরােক প্রেবশ কের েস এক জনসভার আেযাজন কের । ঐ জনসভায় প্রকাশ্যভােব জনসমক্েষ েস
ইমাম  হাসান  (আ.)-এর  সােথ  ইিতপূর্েব  সম্পািদত  চুক্িতেক  আনুষ্ঠািনকভােব  সম্পূর্ণ  বািতল  বেল  েঘাষণা
কের।[‘িকতাবুল ইরশাদ’ েশইখ মুিফদ, ১৭৩ নং পৃষ্ঠা । ‘মানািকেব ইবেন শাহের আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৩৫ নং পৃষ্ঠা । ‘আল
ইমামাহ্ ওয়াস িসয়াসাহ, আবদুল্লাহ িবন মুসিলম িবন কুতাইবাহ , ১ম খণ্ড, ১৬৪ নং পৃষ্ঠা] আর তখন েথেকই েস পিবত্র
আহেল বাইত (নবীবংশ) ও তােদর অনুসারীেদর উপর সর্বাত্মক অত্যাচার ও িনপীড়ন চালােত শুরু কের । হযরত ইমাম হাসান
(আ.)  তার  দীর্ঘ  দশ  বছর  সময়কালীন  ইমামেতর  যুেগ  শাসকেগাষ্িঠর  পক্ষ  েথেক  সৃষ্ট  প্রচন্ড  চােপর  মুেখ  এক



শ্বাসরূদ্ধকর পিরেবেশ জীবন যাপন করেত বাধ্য হন । এমনিক িনেজর ঘেরর মধ্যকার িনরাপত্তাও িতিন হারােত বাধ্য
হন । অবেশেষ িহজরী ৫০সেন মুয়ািবয়ার ষড়যন্েত ইমাম হাসান (আ.) জৈনকা স্ত্রীর দ্বারা িবষ প্রেয়ােগর মাধ্যেম
িতিন শাহাদত বরণ কেরন ।[‘িকতাবুল ইরশাদ’ েশইখ মুিফদ, ১৭৪ নং পৃষ্ঠা । ‘মানািকেব ইবেন শাহের আশুব’ ৪র্থ খণ্ড,
৪২ নং পৃষ্ঠা । ‘ফসুলুল মুিহম্মাহ’ ১৪৬ নং পৃষ্ঠা] মানবীয় গুণাবলীর শ্েরষ্ঠত্েবর িদক িদেয় হযরত ইমাম হাসান
(আ.)  িছেলন  স্বীয়  িপতা  ইমাম  আলী  (আ.)  এর  স্মৃিতিচহ্ন  এবং  স্বীয়  মাতামহ  মহানবী  (সা.)-এর  প্রিতভু  ।  মহানবী
(সা.)  যতিদন  জীিবত  িছেলন,  হযরত  ইমাম  হাসান  (আ.)  ও  হযরত  ইমাম  হুসাইন  (আ.)  সবসময়ই  তাঁর  সােথ  থাকেতন  ।  এমনিক

মহানবী (সা.) প্রায়ই তােদরেক িনেজর কােধও চড়ােতন ।

মহানবী  (সা.)  বেলেছন  :  আমার  এই  দু’সন্তানই  (ইমাম  হাসান  ও  ইমাম  হুসাইন)  ইমাম,  তারা  আন্েদালন  করুকু  অথবা  না
করুক, সব অবস্থােতই তারা ইমাম (এখােন আন্েদালন বলেত প্রকাশ্েয েখলাফেতর অিধকারী হওয়া বা না হওয়ার প্রিতই
ইঙ্িগত করা হেয়েছ)[‘িকতাবুল ইরশাদ’ েশইখ মুিফদ, ১৮১ নং পৃষ্ঠা । ‘ইসবাতুল হুদাহ’ ৫ম খণ্ড, ১২৯ ও ১৩৪ নং পৃষ্ঠা

[

েহ ইমাম ! িবেষর েপয়ালায় চুমু িদেয় আমােদর কেরেছা ঋণী

আমরা েতামার পদাঙ্ক েদেখ েদেখ এিগেয় চেলিছ

, েতামার সাক্ষােত, েকাথায় তুিম

মরুঝড় এেস বুিঝ মুেছ িদেলা েতামার পদিচহ্ন

! এবার কী কের পােবা সত্েযর নাগাল

রােতর আঁধাের দূর আকােশ জ্বলজ্বেল একিট তারা

পথ েদখােলা েশেষ , যার আেলায় জ্বলমান

! েবেহশেতর যুবেনতার নাম - ইমাম হাসান


